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মুখবন্ধ 


মেকুদ ্তী প্রাণীর সইত্রিশ কোটি বছরের ইতিহাসে বহু পরার্ধ কোটি প্রজাতির 
প্রাণী এসেছে পৃথিবীর বুক ! তারই ছোন্ট একটা ভগ্নাংশের হুদিসমাত্র 
থেকে গেছে পাললিক শিলার স্তরে জীবাশ্মরূপে | শুরুতে মানুষের মনন- 
শীলতা বা 'র0শনালিটি' ছল জৈব বিবর্তনের এক বিশেষ অবদান, তবে 
তার পরবতী ইতিহান হয়তো মানষেরই তৈরী । কোনো জীবাশ্মবিদই বলতে 
পারেন না অন্য কোনো যুগে অন্য কোনো প্রাণী গেকে অন্রূপ মননশীল 
প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল কিনা। অন্তত পাঁরিসাংখাক সম্ভাব্য! বা স্ট্যাটিিক্যাল 
প্রোধাবলিটির "দক থেকে তা অসম্ভব নয় । 

অভিধান বুল উপন্ধাস মানে বানানো গল্প । উত্তর মানব” সে হিসাবে 
ট্টপন্যাস, শার সীইত্রিশ কোটি বছরে অন্যজাতের মননশীল প্রাণীর আবির্ভাব- 
সম্ভাবনা নে উপন্যাসের উপজীবা ৷ তবে ম্যাডাপটিভ কনর্ভজেন্স বা একমুখী 
বিবর্তন, মোরোপাস, 'লপিডোনরিয়। ইতাদ বৈজ্ঞ।।নক মতা, য্মেন 
ভৌগোলিক সতা সাইবেরিয়ার পটভূমি । 


“হাইলি কোআলিফায়েড, বাইরে যাবি তো যা না! তা বলে গোয়াদালকানাল ! 
ন্বস্ট্রেলিয়! আছে কানাডা আছে, তা না। ওখানে কিসের লোভে গেল ও? টাক! 
পয়সা? আবসার্ড ! যেখানে মানুষ এখনো জামাকাপড় পরতেই শেখেনি সেখানে 
কোনো ভন্রলোক যায় । তাঁও বরাবরের জন্য ! আশ্চর্য 1” 

আশিস একবাঁক ওব মুখের দিকে তাকাল, কিছু বশল না। সিতাংস্ত কিন্ত 
খোচা দেবার সুযোগটা ছাড়ল না। মুখটা ছু চলো! করে বলল, ওমিট ছেড়ে দে 
স্বকৃতের কথা, ওটা তোর ভিপাঁটমেন্টের বাইরে | ঠিক বুঝি না। তুই বরং ওঠ 
এখন, দেরী করলে শেয়ালদার জ্যাম-এ পড়বি। ড্রাইভিউটা তো তোর এখনো 
ভাল বরঞ্চ হল না! 

বাধা ছেলের মতো! উঠে পড়ল অমিত। বেশ বোঝ! গেল ও মিতাংশ্ুকে যথেষ্ট 
সমীহ করে। সিতাংশ্গুরও তাড়। ছিল । ওর! বওনা হল । আমি আর আশিস 
একটু থেকে গেলাম,-_পৃজার ছুটি পড়ে গেছে, কলেজ বন্ধ । আর আমাদের তো! 
বাহন “ফর্টি সিটার', বরং একটু দেবী করে বেবোলে অফিসের ভিড়টা পাতলা 
হবে। 

আশিস ওদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর ' 
স্বগতোক্তি করণ, হামবাগ ! সিতাংশ্ু যে কেন ব্যাটাকে পান্তা! দেয় বুঝি না। 
তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, পরশু থেকে ভাবছি স্ুকৃতের কথাগুলো! । তুই 
নিশ্চয়ই জানিল সব? কিছু বললি না তো! সেদিন? 

মামার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না । বললাম, কি আবার বলব? 

আশিস্‌ মুখটা এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, কেন? কখনো কি তেবে 
দেখেছিস যদি একজন আর একজনের মনের কথ! জানতে পারে তবে হি 
কোথায় গিয়ে দাড়াবে ? এই সাতদিনেই তো ও আমার সব ধারণা উপ্টেপাণ্টে 
দিয়ে গেছে, আর তুই তো আগেই শুনেছিস? 

অবশ্য আশিস অভিযৌগ করতেই পারে কাবণ স্থকৎ আমাকে যা যা বলেছিল 
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